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ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পিরিচিত

চতুর্থ িহজিরর ৩ শাবান মদীনা মুনাওয়ারায় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রাণপ্িরয় দুিহতা
হযরত ফােতমা (আ.)-এর েকােল জন্মগ্রহণ কের এক পুত্রসন্তান।১ যাঁর জন্ম েকবল িবস্ময়কর ও অসাধারণই
িছল না,তাঁর েগাটা জীবনকাল ও েগৗরবময় শাহাদাত িছল অেশষ রহস্েয পিরপূর্ণ। তাঁর মাতা যিদ সক্ষম
হেতন তাহেল তাঁেক দুধ পান করােতন। ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর িজহ্বা ও

আঙ্গুল চুেষই পিরতৃপ্ত হেতন,শান্ত হেয় েযেতন।২

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হুসাইনেক কাঁেধ বসােতন এবং বলেতন : ‘এ বালক ও তার ভাই দুিনয়ায় আমার দু’িট
সুগন্ধী ফুল (রায়হান)।’৩ িতিন বারবার বলেতন : ‘হুসাইন আমা েথেক,আর আিম হুসাইন েথেক।’৪ আরও বলেতন :
‘এরা  দু’ভাই  আমার  আহেল  বাইেতর  মধ্েয  আমার  সবেচেয়  েবিশ  প্িরয়।’৫  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  তাঁেদর

সম্পর্েক  বলেতন  :  ‘হাসান  ও  হুসাইন  েবেহশেতর  যুবকেদর  েনতা।’৬

ইমাম  হুসাইন  (আ.)  ইসলােমর  মহািবদ্যালেয়  অর্থাৎ  েয  গৃেহ  িজবরীল  (আ.)  আয়াত  িনেয়  অবতীর্ণ  হেতন
েসখােনই মহানবী (সা.)-এর পিবত্র েকােল এবং হযরত আলী ইবেন আিব তািলেবর সান্িনধ্েয ও মা ফােতমা
যাহরার  পিবত্র  আঁচেলর  ছায়াতেল  বড়  হন।  তাঁর  িশক্ষার  উচ্চ  েথেক  উচ্চতর  স্তের  উত্তীর্ণ  হন  এ
িবশ্বিবদ্যালেয়ই।  তাঁরই  সহপাঠীবৃন্দ,েযমন  হযরত  সালমান  ফারিস,হযরত  িমকদাদ,হযরত  আবু  যার,হযরত



ইবেন আব্বাস প্রমুখ তাঁর েচেয় বয়েস বড় িছেলন,িকন্তু মর্যাদার িদক েথেক তাঁর েচেয় িপিছেয় িছেলন।
েযমনটা আমরা জািন েয,ইবেন আব্বাস তাঁর েনতৃত্েব চলােক িনেজর জন্য েগৗরেবর কারণ বেল মেন করেতন
এবং  িনেজেক  েসৗভাগ্যবান  ভাবেতন।৭  হযরত  আবু  হুরায়রা  তাঁর  পিবত্র  পদধূিল  িনেজর  জামা  িদেয়
মুেছেছন এবং এ কােজর জন্য গর্বও কেরেছন।৮ িতিন বর্ণনা কেরেছন : ‘আিম স্বচক্েষ েদেখিছ েয,হুসাইন
তার দু’পা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুেকর ওপের েরেখিছল। আর রাসূল তাঁর িজহ্বায় চুমু িদচ্িছেলন ও

েহ আল্লাহ্! এেক তুিম ভালবাস। েকননা,আিম এেক ভালবািস।’৯‘اللهم احبه فانی احبه   : বলিছেলন

ইমাম হুসাইন (আ.) হযরত আবু বকেরর েখলাফতকােল যিদও মাত্র দশ বছেরর এক বালক িছেলন,তদুপির বুজুর্গ
সাহাবীবৃন্েদর  ফেতায়া  ও  জ্ঞান  িশক্ষার  আসের  অংশগ্রহণ  করেতন।১০  সাহাবীবর্গ  তাঁেক  িনেজেদর
জায়গায়  এেন  বসােতন  এবং  তাঁর  প্রিত  এতটা  শ্রদ্ধা  প্রকাশ  করেতন  যা  আবদুল্লাহ  ইবেন  ওমর  িকম্বা
আবদুর রহমান ইবেন আবু বকেরর প্রিত করেতন না। ইমাম হুসাইন (আ.) এমন এক গৃেহ েবেড় ওেঠন েয গৃেহর
অিধবাসীবৃন্দ (আহেল বাইত অর্থাৎ মহানবীর গৃেহর অিধবাসী) সর্বস্ব ধর্েমর পেথ উৎসর্গ করেতন এবং

এ পেথ তাঁেদর েকান রকম কার্পণ্য বা ভণ্ডািম িছল না।

ইবেন  আসািকর  তাঁর  তারীেখ  কাবীর  গ্রন্েথ,আহমাদ  ইবেন  সুলায়মান  তাঁর  ইকদুল  িলয়ালী
এবং) و علــم آدم الاســماء গ্রন্েথ,মুবাররাদ তাঁর িকতােব কািমল-এ,ফাখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীের
আদমেক  িশক্ষা  িদেলন  নামসমূহ)-এ  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়,মুহিসনুল  হুসাইনী  তাঁর  লাওয়ািয়জুল  আশজান
গ্রন্েথ,ইবেন কুতাইবা তাঁর উয়ুনুল আখবার গ্রন্েথ,ইয়াকুত মুস্তাওসী তাঁর আল-জাওয়ািয়ব গ্রন্েথ
ইমাম  হুসাইন  (আ.)-  এর  বদান্যতা  ও  দানশীলতার  শত  শত  কািহনী  বর্ণনা  কেরেছন,েযগুেলা  আেগকার  িদেন
মানুেষর মুেখ মুেখ উদাহরণ িহসােব উচ্চািরত হত। ইমাম হুসাইন (আ.) পূর্ণতা ও পিবত্রতার এমন চরম
িশখের েপৗঁেছিছেলন েয,মুবাহালার েসই অগ্িন পরীক্ষায় নাসারােদর িবরুদ্েধ িতিন দ্যুিতময় েচহারা
িনেয় উপস্িথত হেয়িছেলন। িবশ্েবর সকল ঐিতহািসেকর অকপট স্বীকােরাক্িত েমাতােবক ইমাম হুসাইন (আ.)
জ্ঞান,সংযমশীলতা,সত্যিনষ্ঠতা,সাহিসকতা,পেরাপকার,দিরদ্রেদর  পােশ  দাঁড়ােনা  ইত্যািদ  িবষেয়  তাঁর
সমেয়র মুসলমানেদর মােঝ হুজ্জাত (দিলল-প্রমাণ) ও আদর্েশর প্রতীক িছেলন। সকেলর আশ্রয়স্থলও িছেলন
িতিন।  েযমনটা  ‘আল  হাসান  ওয়াল  হুসাইন’গ্রন্েথ  েলখা  হেয়েছ  :  ‘সবিদক  িবচাের  িতিন  তাঁর  নানা

রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  সােথ  সবেচেয়  েবিশ  সদৃশ  িছেলন।’১১

ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িনকট  েথেক  অেনক  প্রিসদ্ধ  েদায়া,অগিণত  কারামাত  ও  অেলৗিকক  ঘটনা  বর্িণত
হেয়েছ। তাঁর প্রিত ভক্তেদর িনরন্তর দরূদ,ভালবাসার প্েরমাশ্রু,অেশষ ভক্িত-শ্রদ্ধা প্েরিরত হেয়
আসেছ।  প্রিতিদন  অসংখ্য  মুসলমান  তাঁর  মাযারেক  িযয়ারত  করেছ,েসই  পিবত্র  নাম  মুসলমানেদর  অন্তের
িচর জাগরুক রেয়েছ। এক কথায় িতিন অেশষ ও অফুরন্ত বন্দনা ও প্রশংসায় অিবস্মরণীয় হেয় রেয়েছন। মেন
হয় ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর িনেজর পিরচয় তাঁর শাহাদােতর পূর্ব মুহূর্েত এ একিট বাক্েযর মাধ্যেমই



সবেচেয়  সুন্দরভােব  ব্যক্ত  কেরেছন।  িতিন  বেলন  :  ‘েহ  আল্লাহ্!  তুিম  জান  েয,এরপর  জিমেনর  বুেক
’েতামার  নবী-দুিহতার  েকান  পুত্রই  আর  রইল  না।

বিন উমাইয়্যার পিরচয়

আরেবর েকান েগাত্রই বিন উমাইয়্যার মত স্বার্থপর ও অহঙ্কারী িছল না। এ েগাত্র েবেড়ই উেঠিছল উগ্র
স্বভাব,স্বার্থান্েবষী মেনাবৃত্িত,িবলািসতা ও আনন্দ-ফূর্িতর কুিশক্ষা িনেয়। জােহলী যুেগ এরা
িছল অর্থসম্পদ,শাসনক্ষমতা ও পদমর্যাদার কাঙ্গাল। ইসলােমর আগমেনর পর দীর্ঘ একুশ বছর এ েগাত্র
ইসলােমর  প্রধান  ও  প্রকাশ্য  শত্রু  বেল  গণ্য  হেয়েছ  এবং  ইসলামেক  ধ্বংেসর  সর্বাত্মক  প্রেচষ্টা
চািলেয়েছ।  মক্কা  িবজেয়র  পর  এ  েগাত্র  পরািজত  হেয়  আত্মসমর্পণ  করেল  রাসূল  (সা.)  তােদর
‘েতালাকা’(মুক্ত  যুদ্ধবন্দী)  বেল  েঘাষণা  কেরন।  আবু  সুিফয়ান  িছল  এ  েগাত্েরর  প্রধান।  তােদর
পূর্েবাল্িলিখত ৈবিশষ্ট্েযর কথা িচন্তা কের মক্কা িবজেয়র প্রাক্কােল আবু সুিফয়ােনর মর্যাদা
বৃদ্িধ পায় এমন েকান িকছু করেত হযরত আব্বাস রাসূলুল্লাহ (সা.)-েক পরামর্শ িদেয়িছেলন। রাসূল পের
তার  গৃহেক  িনরাপদ  বেল  েঘাষণা  কেরন।  আর  বিন  উমাইয়্যার  অর্থসম্পেদর  প্রিত  েমাহ  থাকার  কারেণই
রাসূলুল্লাহ (সা.) গনীমেতর মাল েথেক তােদরেক অিধক হাের দান করেতন। উদাহরণস্বরূপ মক্কা িবজেয়র
পর  েযসব  েলাক  ইসলাম  গ্রহণ  কেরিছেলন  তােদর  অন্যতম  আবু  সুিফয়ােনর  পুত্র  মু‘আিবয়ােক  হুনাইন
যুদ্েধর  গনীমত,েযগুেলা  নতুন  মুসলমান  ও  দুর্বল  ঈমানদারেদর  অন্তর  জয়  করার  জন্য  িনর্ধারণ  করা
হেয়িছল অর্থাৎ ‘মুয়াল্লাফািত কুলুিবিহম’-এর অংশ িছল তা হেত একশ’উট এবং িবপুল পিরমাণ রূপা প্রদান

করা হয়। পের িতিন মদীনায় গমন কেরন এবং দুই বছেরর িকছু েবিশ সময় রাসূেলর সাহচর্য লাভ কেরন।১২

মানেবর  সুন্দর  ও  উন্নত  চািরত্িরক  গুণাবিলর  েকান  িকছুই  এ  েগাত্েরর  েলাকেদর  মধ্েয  িছল  না।
ইসলােমর আিবর্ভােবর পরও তারা দুিনয়াবী ফায়দা েনই এমন েকান কােজ আত্মিনেয়াগ করেত রািজ িছল না।
ইসলাম  তােদর  কােছ  একটাই  অর্থ  বহন  করত।  আর  তা  হল  বিন  উমাইয়্যার  ওপর  বিন  হািশেমর  কর্তৃত্ব  ও
প্রভাব িবস্তার এবং রাসূেলর নবুওয়াতেকও তারা এ দৃষ্িটেতই েদখত। ইসলােমর ইিতহােস এ কথার পক্েষ
অেনক  সাক্ষ্য  রেয়েছ।  যখন  আবু  সুিফয়ান  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  িবজয়  ও  মুসিলম  সাম্রাজ্েযর
িবস্তার  প্রত্যক্ষ  কের  তখন  হযরত  আব্বাস  (রা.)-েক  বেল  :  ‘েতামার  ভািতজার  রাজত্ব  েতা  িবশাল  রূপ
ধারণ  কেরেছ!’তাই  প্রথম  েথেকই  তােদর  একমাত্র  লক্ষ্য  ও  সর্বাত্মক  প্রেচষ্টা  িছল  এ  কর্তৃত্বেক

িছিনেয় এেন িনেজেদর হস্তগত করা।

রাসূলুল্লাহ  (সা.)  বিন  উমাইয়্যার  েনতৃস্থানীয়  েকান  ব্যক্িতেক  েকান  প্রশাসিনক  কােজ  িনযুক্ত
করেতন  না।  িকন্তু  রাসূেলর  ওফােতর  পর  দােমশক  িবিজত  হেল  বিন  উমাইয়্যা  প্রশাসিনক  পদ  লাভ  কের।
দ্িবতীয়  খিলফার  সময়  দীর্ঘ  প্রায়  দশ  বছর  মু‘আিবয়া  দােমশেকর  গভর্নর  থাকায়  তাঁর  জন্য  বিন



উমাইয়্যােক  পৃষ্ঠেপাষকতা  করার  সুেযাগ  সৃষ্িট  হয়।  হযরত  উসমােনর  বার  বছেরর  শাসনকােল  িতিন  আরও
স্বাধীনতা লাভ কেরন। িকন্তু যখন েখলাফত হযরত আলী (আ.)-এর হােত আেস,তখন বিন উমাইয়্যা দীর্ঘিদেনর
প্রিতিহংসার আগুন প্রজ্বলন কের এবং হযরত ওসমােনর রক্েতর েদাহাই িদেয় েফতনা ছড়ােত থােক। প্রথম
পদক্েষপ  িহসােব  মুহািজর  ও  আনসারেদর  ঐকমত্েয  িনর্বািচত  খিলফা  আমীরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)-এর
িবরুদ্েধ  যুদ্েধর  পটভূিম  রচনা  কের।  িকন্তু  যুদ্েধ  পরািজত  হেয়  পিবত্র  কুরআনেক  ঢাল  িহসােব
ব্যবহার  কের  ও  কুটচােলর  মাধ্যেম  িনেজেদর  ক্ষমতােক  সরল  মুসলমানেদর  সামেন  ৈবধ  বেল  প্রিতষ্ঠা
করার েচষ্টা চালায় এবং সফলও হয়। দ্িবতীয় পদক্েষপ িহসােব আলী (আ.)-এর পক্ষ েথেক িনেয়ািজত গভর্নর
ও  তাঁর  ঘিনষ্ঠ  সঙ্গী-সাথীেদর  হত্যার  প্রক্িরয়া  শুরু  কের।  েযমন  তাঁর  িনযুক্ত  িমশেরর  গভর্নর
মুহাম্মাদ ইবেন আবু বকরেক একিট মৃত গাধার চামড়ার মধ্েয ঢুিকেয় ও পুিড়েয় এবং অপর ঘিনষ্ঠ সঙ্গী

মািলক আশতারেক িবষ প্রেয়ােগ হত্যা করা হয়।১৩

একিদেক  বিন  উমাইয়্যারা  িনেজেদর  প্রভাব  েজারদার  করার  জন্য  েধাঁকাবািজ,িমথ্যাচার  আর  েখয়ানেতর
মাধ্যেম দুর্বল ঈমােনর অিধকারী েগাত্রপিতেদর খিরদ করেত থােক। অন্যিদেক িযয়াদ ইবেন আিবহ,বুশর
ইবেন  আরতত  প্রমুেখর  ন্যায়  িনষ্ঠুর  ব্যক্িতেক  প্রশাসিনক  দািয়ত্ব  েদয়  যারা  েয  েকান  ধরেনর
অত্যাচার ও িনপীড়নেক ৈবধ জ্ঞান করত। প্রখ্যাত মুতািযলী পণ্িডত ইবেন আিবল হাদীদ নাহজুল বালাগার
ব্যাখ্যা  গ্রন্েথর  তৃতীয়  খণ্েড  িলেখেছন  :  ‘মু‘আিবয়া  িযয়াদ  ইবেন  আিবহেক  কুফা  ও  বসরার  গভর্নর
িনযুক্ত কের। েস েযেহতু হযরত আলী (আ.)-এর বন্ধুেদর ভালভােব িচনত,তাই তােদর এক-একজনেক ধের হত্যা
করত,তােদর  েচাখ  উৎপাটন  কের  েফলত  এবং  তােদর  হাত-পা  েকেট  েফলত।’তার  এ  জুলুম  তার  েথেক  দূের
অবস্থানকারী  েহজােজর  জনগণেকও  আতংকগ্রস্ত  কের  েরেখিছল।  এ  প্রক্িরয়ার  অংশ  িহসােবই  মাইসােম
তাম্মার,রুশাইদ  হুজাইর,হুজর  ইবেন  আিদ  এবং  আমর  ইবেন  হীমাক  এর  ন্যায়  িনেবিদতপ্রাণ  ও  পরীক্িষত
নীিতবান  মানুষেক  হত্যা  করা  হয়।  এভােবই  শ্বাসরুদ্ধকর  পিরস্িথিত  সৃষ্িটর  মাধ্যেম  জনগেণর
ক্েষাভেক তােদর বুেকর মধ্েয বন্দী কের এবং আতংক ও সন্ত্রােসর রাজত্ব কােয়ম কের বিন উমাইয়্যা

মানুেষর জীবনেক ওষ্ঠাগত কের েতােল।

উমাইয়্যা আমেলর জনজীবেনর িচত্র

উমাইয়্যা  আমেল  সাধারণ  জনজীবন,িবেশষ  কের  শাম  ও  িমশেরর  জনসাধারেণর  ৈনিতকতার  এত  েবিশ  স্খলন  হয়
েয,িবখ্যাত ঐিতহািসক মাসউদী এভােব তার িচত্র তুেল ধেরন : ‘তারা েকান অসঙ্গত কাজ েথেকই িবরত থাকত
না,সঙ্গত  ও  সুন্দর  বেল  িকছুই  তােদর  সামেন  মূল্য  েপত  না,তােদর  যাতায়াত  মক্তব  ও  পাঠশালার
পিরবর্েত িছল েখয়ালী যাদুকর ও িমথ্যা কািহনীকারেদর আখড়ায়। যিদ েকান সমােবশ ঘটত তেব েসটা িছল হয়
কাউেক চাবুক মারার অনুষ্ঠান অথবা কাউেক ফাঁিসেত ঝুলােনার অনুষ্ঠান। অকাজ-কুকােজই তােদর িছল
সমস্ত  অনুপ্েররণা  ও  উৎসাহ।  আর  সাধারণভােব  কুকাজেক  সুকােজর  সােথ  এক  কের  েদখা  হত।  দীনদারেক



কােফর বানােত তােদর েকানই দ্িবধা িছল না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায় েয বলা হেয়েছ : এমন
নড়বেড়  মানুষ  যােদর  ঈমান  িছল  না,আবার  েব-দীনও  না।  ঝুলন্ত  ডােলর  মত,যা  বাতাস  েযিদক  েথেক

’আেস,েসিদেকই  দুেল  যায়।

: ইমাম হুসাইন (আ.) তৎকালীন জনগেণর ৈনিতক অধঃপতেনর প্রিত ইশারা কেরেছন এভােব

والله لخذل فیکم المعروف و قد شجت علیه عروقکم و توارت علیه اصولکم

আল্লাহর  কসম!  েহ  জনগণ!  যা  িকছু  উত্তম  ও  সঙ্গত  তা  েতামােদর  মােঝ  লাঞ্িছত  ও  অপদস্ত  হেয়েছ,আর‘
েতামােদর  জীবেনর  িশকড়  েগেড়েছ  েসই  লাঞ্ছনার  ভূিমতেল।’১৪

অবস্থা  এতটা  েশাচনীয়  হেয়িছল  েয,যখন  উমাইয়্যা  শাসেনর  পতন  ঘেট  ও  আব্বাসীয়  খিলফা  আবুল  আব্বাস
সাফফাহ্  শােমর  ক্ষমতা  দখল  কের,তখন  আবদুল্লাহ্  ইবেন  আলী,শাম  বািহনীর  েনতৃস্থানীয়েদর  ধের
সাফফাহর কােছ িনেয় যায়। েস সমেয় তারা সকেল িমেল কসম কের বলেত থােক েয,তারা বিন উমাইয়্যা ব্যতীত

কাউেক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহেল বাইত (পিরবােরর সদস্য) িহসােব িচনত না!১৫

ইিতহােসর  সাক্ষ্য  দ্বারা  প্রমািণত  এ  ঘটনা  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,বিন  উমাইয়্যা  কীভােব
জনসাধারেণর অজ্ঞতা ও মূর্খতা কােজ লািগেয় িনেজেদর স্বার্থ চিরতার্থ কেরেছ। তােদর অজ্ঞতা িদেয়ই
তােদর েশাষণ কেরেছ এবং িমথ্যা,অপবাদ,আর বিন উমাইয়্যার নােম জাল হাদীস বািনেয় আপামর জনসাধারণেক
েবাকা  বািনেয়েছ,তােদর  আেবগ-অনুভূিতেক  আহেল  বাইেতর  িবরুদ্েধ  ও  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  দীন
রক্ষায়  যাঁরা  সত্িযকার  আত্মত্যাগ  কেরেছন  তাঁেদর  িবরুদ্েধ  িবিষেয়  তুেলেছ।  িনঃসন্েদেহ  েসিদন
যিদ উমাইয়্যা যুেগর আেলম ও খতীবরা জনগণেক আলী (আ.) এর িবরুদ্েধ অিভসম্পাত বর্ষণ করার বুিল না
িশিখেয় ইসলােমর সিঠক হুকুম- আহকাম ও  দীেনর দর্শন িশক্ষা িদত,তাহেল মানুষ এভােব ইমাম হাসান ও
ইমাম  হুসাইনেক  বাদ  িদেয়  বিন  উমাইয়্যােক  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  আহেল  বাইত  বেল  িচনত  না,িকম্বা

আলীর  অনুসারীেদর  ‘কােফর’বা  ‘িজন্দীক’বেল  আত্মতৃপ্িত  লাভ  করত  না।

কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনার পর নবী-পিরবােরর সদস্যেদর বন্দী হেয় শােম নীত হবার পর যখন এক বৃদ্ধ
অবগত  হয়  েয,বন্দী  হেয়  আসা  েলাকগুেলা  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  সন্তান,তখন  িবস্মেয়  হতবাক  হেয়  যায়।
কারণ,তার ধারণাও িছল না েয,মহানবী (সা.)-এর েকান সন্তান েবঁেচ রেয়েছন। হয়ত এ কারেণই ইমাম যায়নুল

আেবদীন (আ.) ইয়াযীেদর দরবাের ভাষণ দানকােল সর্বপ্রথেম িনেজর বংশ-পিরচয় তুেল ধেরিছেলন।

ইয়াযীেদর পিরচয়

ইয়াযীদ জন্ম েনয় কলুষপূর্ণ এক পিরেবেশ। তার মা ‘েমইসুন’১৬ িছল ইয়াযদাল কালিবর কন্যা। জন্েমর পরই



ইয়াযীদেক  কালব  েগাত্েরর  জৈনক  খ্িরস্টান  নারীর  কােছ  েসাপর্দ  করা  হয়।  তার  লালন-পালনকারীরা
ইসলাম সম্পর্েক িকছুই জানত না এবং তারা অশ্লীলতা ও েনাংরািমেত অভ্যস্ত িছল। অর্থাৎ নষ্টািম ও

ধর্মিববর্িজত এক পিরবাের েস লািলত-পািলত হয়।

তারা ইয়াযীদেক খ্িরস্টান রসম-েরওয়াজ অনুযায়ী লালন-পালন কের এবং মরু রীিত-নীিতেত অভ্যস্ত কের
েতােল।  ইয়াযীেদর  কুকুর  িনেয়
েখলা,জুয়া,মদ্যপান,সিহংসতা,স্বার্থপরতা,স্েবচ্ছাচািরতা,েবপেরায়াভাব,হত্যা,রক্তপাত,নারী-আসক্িত
ইত্যািদ  মানব  চিরত্েরর  জন্য  কলঙ্কজনক  আরও  অেনক  কু-অভ্যােসর  কথা  েসিদন  কারও  অজানা  িছল  না।
ইয়াযীেদর  মুখ  েথেক  মেদর  গন্ধ  নােক  আসা  অবস্থায়  একদা  ইমাম  হুসাইেনর  সম্মুেখ  এ  কিবতা  আবৃত্িত

: েথেক তার অবস্থা সম্পর্েক ধারণা পাওয়া যায়

الا یاصاح للعجب دعوک ذا و لم تجب

الی الفتیات و الشهوات و الصاهباء و الطرب!

অর্থ : বন্ধু েহ! আশ্চর্য হই েয,আিম েতামােক েভাগ-িবলাস,েমলােমশা,আর উদগ্র বক্েষর কন্যােদর সােথ
ফূর্িত  করেত  এবং  নাফ্েসর  কামনা-বাসনা  পূরণ  ও  েনশাকর  মদ্যপান  এবং  নাচ-গােনর  প্রিত  আমন্ত্রণ

জানাচ্িছ,অথচ তুিম তা গ্রহণ করছ না?১৭

ইমাম  হুসাইন  (আ.)  মুহূর্েতই  েসখান  েথেক  উেঠ  চেল  যান  এবং  বেলন  :  ‘েহ  মু‘আিবয়ার  পুত্র!  এ  সব  কাজ
’েতামারই সােজ।

মূলত  মু‘আিবয়ার  পুত্র  ইয়াযীেদর  এভােব  লালন-পালন  িছল  সাহাবােয়  েকরাম  ও  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর
আনসারগেণর  েছেলেমেয়েদর  লালন-পালন  পদ্ধিতর  সম্পূর্ণ  িবপরীত।  অথচ  এ  অধঃপতন  সত্ত্েবও  মু‘আিবয়া

তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব খািটেয় শােমর জনগেণর কাছ েথেক ইয়াযীেদর জন্য বাইয়াত আদায় কেরন।১৮

: ইয়াযীদ তার মেনাভাব প্রকােশ েকান রাখঢাক রাখত না। েস প্রকাশ্েয এভােব কিবতা আওড়াত

لیت اشیاخی ببدر شهدوا                   وقعه الخررج من دمع الاسل

لعبت هاشم بالملک فلا            خبر جاء ولا وحی نزل

অর্থ :  হায়! যিদ আমার িপতৃপুরুষরা বদেরর ভূিম েথেক উেঠ আসত এবং এ খাযরােজর (কুফার) ঘটনা েদখত!
বিন  হািশম (মুহাম্মাদ ও  তাঁর  বংশধররা)  েতা  রাজত্ব িনেয়ই েখেলেছ;আসেল  না  েকান  খবর  এেসেছ,আর  না

েকান ওহী নািযল হেয়েছ!১৯



যা েহাক অদ্যাবিধ েকান নীিতবান ঐিতহািসেকর সন্ধান পাওয়া যায় না,িযিন ইয়াযীেদর েকান গুেণর কথা
িলেখ থাকেবন।

ইয়াযীদেক খিলফা িনর্বাচেনর পদক্েষপ

আমীর মু‘আিবয়া ৫৯ িহজিরেত প্রথেম ঘেরায়া পিরেবেশ ইয়াযীেদর পক্েষ সমর্থন আদায় ও  তা জাতীয়ভােব
উত্থাপন  করার  েচষ্টা  চালান।  এমনই  এক  ঘেরায়া  পিরেবেশ  প্রথম  যখন  আমীর  মু‘আিবয়া  ইয়াযীেদর
েখলাফেতর কথা উত্থাপন কেরন,তখন তার উচ্িছষ্ট েভাগীেদর মধ্য েথেক এেক এেক যাহ্হাক ইবেন কােয়স
েফহী,আবদুর রহমান ইবেন ওসমান,আবদুল্লাহ্ ইবেন মুসআদাহ্,ছওর ইবেন মুআন এবং আবদুল্লাহ্ ইবেন এসাম
আশআরী  মুখস্ত  করা  কথা  ইয়াযীেদর  েখলাফেতর  সমর্থেন  বলেত  লাগল।  তােদর  বক্তব্েযর  সারমর্ম  িছল  :
েযেহতু  েখলাফেতর  পেদ  ইয়াযীেদর  েচেয়  েযাগ্যতর  আর  েকউ  েনই,কােজই  েহ  আমীর  (মু‘আিবয়া)!  ইয়াযীদেকই
যুবরাজ েঘাষণা করুন। এটাই েভদােভদ ও মতপার্থক্েযর েথেক উত্তম কাজ।২০ িকন্তু এ ৈবঠেক আহনাফ ইবেন
কােয়সও  িছেলন।  িতিন  আরেবর  একজন  িবজ্ঞ  ও  উচ্চ  মর্যাদাসম্পন্ন  ব্যক্িত  িছেলন।  িতিন  তখন  বেল
উঠেলন : ‘েহ আমীর! জনগণ ভাল ও মন্দ সম্পর্েক পাশ কািটেয় যাচ্েছ। আমােদর বয়স েতা পার হেয় েগেছ।
আপিন  িনেজ  ভালভােব  জােনন  েয,আপনার  পের  েখলাফত  কার  প্রাপ্য।  যারা  ইয়াযীদেক  যুবরাজ  করার
ব্যাপাের  আপনােক  উস্েক  িদচ্েছ,তােত  আপিন  গর্িবত  হেবন  না।  আপিন  অবগত  েয,যতিদন  হুসাইন  জীিবত
থাকেবন,ততিদন এটা েমেন েনেব না।’আহনাফ পুনর্বার বেলন :  ‘েহ  মু‘আিবয়া!  আপিন িনেজই জােনন েয,আপিন
যুদ্েধর মাধ্যেম ইরাক জয় কেরনিন। ইমাম হাসােনর সােথ আপনার েয সন্িধ হেয়িছল তার একিট শর্ত িছল
েয,আপনার পের কাউেকই মুসলমানেদর খিলফা বানাবার অিধকার আপনার থাকেব না। েখলাফত তাঁর হােতই তুেল
েদেবন। আল্লাহর কসম!  যিদ এক চুল পিরমাণও িবচ্যুত হন তাহেল তাঁর আস্িতেনর িনেচ হাতসমূহ েদখেত
পােবন েযগুেলা তাঁর বাইয়ােত আবদ্ধ এবং তাঁেক েয েকান প্রকার সাহায্য করেত প্রস্তুত। েসিদন েয
তেলায়ারসমূহ িসফিফেনর ময়দােন আলীর জন্য আপনার িবরুদ্েধ শান েদওয়া হেয়িছল,েসগুেলা এখনও তােদর
কাঁেধ ঝুলােনা আেছ এবং আপনার িবরুদ্েধ ঘৃণায় েযসব অন্তর েসিদন পূর্ণ িছল,আজও  তা  তােদর অঙ্গ-
প্রত্যঙ্েগ  প্রবহমান  রেয়েছ...।’  িকন্তু  দুঃখজনক  হল  েসিদেনর  ৈবঠক  েশষ  হয়  জনাব  মু‘আিবয়ার  অনুচর
যাহ্হােকর  এ  কথার  মাধ্যেম  েয,মত  প্রকােশর  অিধকার  শুধু  উমাইয়্যা  বংেশর  েলাকেদরই  রেয়েছ।
ইরাকবাসীর েকান কথা বলার অনুমিত েনই। তােদর িনঃশ্বাসেক তােদর বুেকর েভতেরই দাফন করেত হেব...।২১

মু‘আিবয়া আহনােফর কথা উেপক্ষা কের ইয়াযীদেক যুবরাজ িহসােব েঘাষণা করেলন। এভােবই িতিন েখলাফতেক
রাজতন্ত্ের পিরণত কেরন এবং এেক তাঁর বংেশর জন্য উত্তরািধকােরর িবষেয় পিরণত কেরন। িশয়া-সুন্নী
উভয়  সূত্র  মেত,মু‘আিবয়া  ক্ষমতােক  তাঁর  বংশগত  করার  লক্ষ্েয  যারা  েখলাফেতর  দািবদার  হেত  পাের

তােদর  ওপর  কেঠারতা  আেরাপ  শুরু  কেরন।২২

ইমাম হাসান (আ.)-এর শাহাদােতর িকছুিদন অিতবািহত না হেতই আমীর মু‘আিবয়া শােমর জনগেণর িনকট েথেক



ইয়াযীেদর েখলাফেতর নােম বাইয়াত গ্রহণ কেরন। এরপর মদীনায় মারওয়ান ইবেন হাকােমর কােছ িচিঠ িলেখ
িনর্েদশ  েদন  মদীনার  েনতৃবৃন্েদর  কাছ  েথেকও  বাইয়াত  আদায়  করেত।২৩  মারওয়ান  যখন  েদখল  েহজােজর
েলােকরা  ইয়াযীেদর  বাইয়াত  করেছ  না  তখন  েস  তা  মু‘আিবয়ােক  িলেখ  পাঠায়।  আমীর  মু‘আিবয়া  তৎক্ষণাৎ
মারওয়ােনর স্থেল সা’দ ইবেন আসেক িনেয়াগ কের। এবার েস মু‘আিবয়ার িনর্েদশ পালেন তৎপর হয়। িকন্তু

জনগণ মুখ িফিরেয় িনল এবং বিন উমাইয়্যা ছাড়া আর েকউ বাইয়াত করল না।২৪

তখন  মু‘আিবয়া  ইয়াযীেদর  আনুগত্য  েমেন  েনয়ার  জন্য  আবদুল্লাহ  ইবেন  আব্বাস,আবদুল্লাহ  ইবেন
যুবাইর,আবদুল্লাহ  ইবেন  জাফর  এবং  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িনকট  িচিঠ  পাঠান।  িকন্তু  তাঁরা  সকেলই
বাইয়াত  করেত  অস্বীকৃিত  জানান।  তখন  মু‘আিবয়া  হজ্ব  ও  ওমরার  অজুহােত  উমাইয়্যা  েগাত্েরর
েনতৃস্থানীয়  ব্যক্িতেদর  সােথ  িনেয়  সশস্ত্র  েলাকজেনর  প্রহরায়  েহজােজ  আেসন।  েসখােন  আনসার  ও
মুহািজরেদর  েনতৃস্থানীয়  ব্যক্িতেদর  ও  তাঁেদর  সন্তানেদর  সােথ  এক  ৈবঠেক  িমিলত  হন  এবং  িনেজর

অেযাগ্য  পুত্রেক  যুবরাজ  বানাবার  েঘাষণা  েদন।২৫

 

: তথ্যসূত্র

১. যাখািয়রুল উকবা,পৃ. ১১৮

২.তাহিযবুত তাহিযব,ইবেন হাজার,২য় খণ্ড;মাজমাউল হায়সািম,৯ম খণ্ড;কানযুল উম্মাল,৭ম খণ্ড (এ মর্েম
(ভাবার্থ বর্িণত হেয়েছ

৩.আল  আদাব  িমন  সহীহ  বুখারী;সহীহ  িতরিমযী,২য়  খণ্ড,পৃ.  ৩০৬;মুসনােদ  আহমাদ  ইবেন  হাম্বাল,২য়
খণ্ড;মুসনােদ  আিব  দাউদ,৮ম  খণ্ড

৪.কানযুল উম্মাল,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ. ২২১;সহীহ িতরিমযী,২য় খণ্ড,পৃ. ৩০৬;মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাম্বাল,৩য়
খণ্ড;িহলইয়াতু আবু নাঈম,৫ম খণ্ড;তািরেখ বাগদাদ,৯ম খণ্ড;তাহিযবুত তাহযীব,ইবেন হাজার,৩য় খণ্ড;সহীহ

ইবেন মাজাহ;মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন,৩য় খণ্ড;িহলইয়াতুল আউিলয়া,আবু নাঈম,৪র্থ খণ্ড

৫.সহীহ িতরিমযী,২য় খণ্ড;ফায়যুল কাদীর,১ম খণ্ড;মাজমাউল হায়সািম,৯ম খণ্ড

৬.সহীহ িতরিমযী,২য় খণ্ড;সহীহ ইবেন মাজাহ,ফাযােয়েল আসহাবুন নবী অধ্যায়;বুখারী িফ আদাবুল মুফরাদ

৭.আস সােয়রুল আউয়াল,আবদুল বািক নাঈম আল আযহারী,িমশর েথেক মূদ্িরত।



৮.আস সােয়রুল আউয়াল গ্রন্েথ তািরেখ ইবেন আসািকর এর উদ্ধৃিত িদেয় বর্িণত হেয়েছ।

৯.আল  ইস্িতয়াব,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১৪৪;আদাবুল  মুফরাদ;বুখারী;আল  ইসাবাহ্,ইবেন  হাজার  আসকালানী,২য়
খণ্ড;কানযুল  উম্মাল,৭ম  খণ্ড,পৃ.  ১০৪

১০.আস সােয়রুল আউয়াল,আবদুল বািক নাঈম আল আযহারী,িমশর েথেক মূদ্িরত

১১.সহীহ বুখারী,বাদউল খালক অধ্যায়;সহীহ িতরিমযী,২য় খণ্ড,পৃ.  ৩০৭;মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাম্বাল,৩য়
খণ্ড,পৃ ২৬১;কানযুল উম্মাল,৭ম খণ্ড,পৃ. ১১০;মাজমাউ হায়সািম,৯ম খণ্ড

১২.আত্-তামিবহ্ ওয়াল্ আশরাফ,পৃ. ২৮২-২৮৩;মাকতাবাতু খাইয়াত প্রকাশনী,ৈবরুত,১৯৬৫

১৩.তারীেখ ইয়াকুবী,২য় খণ্ড

১৪.তুহাফুল উকুল,পৃ. ২৪১

১৫.মুরুজুয যাহাব,৩য় খণ্ড

১৬.নােসখুত তাওয়ারীখ,হযরত সাজ্জাদ (আ.)-এর জীবনী পর্ব,৩য় খণ্ড,পৃ. ২৪-২৬

(১৭.প্রাগুক্ত,(এ অংশটুকু ইবেন আসীেরর সূত্র েথেক বর্ণনা করা হেয়েছ

১৮.সুয়ূতী তাঁর তারীখুল খুলাফা গ্রন্েথ উল্েলখ কেরেছন েয,মু‘আিবয়া েজার খািটেয় ইয়াযীেদর জন্য
বাইয়াত আদায় কেরন।

১৯.ফায্ল খারাযমী,২য় খণ্ড,পৃ. ৫৯

২০.মু‘আিবয়া  কর্তৃক  ইয়াযীদেক  যুবরাজ  েঘাষণার  কািহনী  ঐিতহািসক  মাসউদী  তাঁর  মুরুজুয  যাহাব
গ্রন্েথর  ৩য়  খণ্েডর  ২৭  পৃষ্ঠায়  সিবস্তাের  বর্ণনা  কেরেছন।

২১.উল্েলখ্য,আহনাফ ইবেন কােয়স ইরােকর অিধবাসী িছেলন।

.২২.George Jordac, Tragedy of Karbala

২৩.নােসখুত তাওয়ারীখ

২৪.প্রাগুক্ত



 ২৫.প্রাগুক্ত

(সূত্র: প্রত্যাশা, বর্ষ ১,সংখ্যা ৩)


